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ভান্ডারী বাবা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মঞ্চ থেকে নিঞ্ম লিখিত কথা গুলি ঘোষনা 
করেছিলেনঃ- 


“নেতাজী জীবিত হ্যায়। ম্যায় ভী উনকা সাথী হে । ইতনা তো আপকো জাননা হী চাহিয়ে। 
আব রহী-বাত ইসমে ইয়ে ভী বাতচিৎ হোতি হ্যায়-'ভান্ডারী বাবা কৌন হে ?'- তো ভান্ডারী 
বাবা কো পেহেচানো। ম্যায় আগর প্রকাশ হো তো উঠাকর N.S. (national security/ভারত 
সুরক্ষা অধীনিয়ম) লাগালো, চশমা লাগালো ওভী না হো তো, হামারা সৎসঙ্গ করো | লেকিন 


ভান্ডারী বাবা ইতনা উজ্বলা হো, ভোলা নেহী হ্যায়, ও আপনেকো ভী ভোলা হ্যায়।... 'জিসমে 
ভান্ডারী বাবাকে আগে “ভোলে” লাগ জায়েগা তো ভোলে ভান্ডারী বাবা, তব ক্যায়া হোগা ? 
_বহী সব ছোপাবট হ্যায়।...মা'কা নাম হ্যায়, পিতা কা নাম হ্যায়, গাঁও কা নাম হ্যায়, লেকিন 
ডুপ্লিকেট | জেইসে ডুপ্লিকেট সোনা চলরাহা হ্যায় | ভান্ডা এহি সে (রুদ্রপুর সে) ফুটেগা, রুটি 
সেকনে বালা ভান্ডারী বাবা নহি হু।...হাম সব হামেশা রহে হ্যায়, অউর আজ ভী হ্যায় | ... 
তাণ্তি নদী কিনারে অগ্নি প্রজ্জোলিত করকে সৌগন্ধ উঠায়ে থে ক্রান্তিকারী- জব তক হামারে 
ভারত স্বাধীন নেহী হোগা, সো বার হামে জনম লেনা পরে লেঙ্গে | তব এক মহাপুরুষ আকর 
উনলোগোকো সমঝায়া তব যাকে বো চুপ বেঠা ।...বেটে আব সো সাল সে অধিক উমর হো 
চুকে হ্যায়, ইস শরীর সে কাম নহি হোগা দুসরা শরীর লে লেঙ্গে !/- বাবা ভান্ডারী। 


মুখাজী কমিশনে অন্যতম সাক্ষীদাতা বাবা ভান্ডারীর বক্তব্যের রেকর্ড থেকে এটা করা 
যাচ্ছে যে- তিনি ব্রিটিশ-ভারতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন, এবং ক্রান্তিকারীরা তান্তি নদীর পাশে 
সেদিন গোপনে যে শপথ নিয়েছিলেন,- সেই গোপণ শপথ নেওয়ার সময় বাবা ভান্ডারীও সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন, ভোটার কার্ড এবং আধার কার্ড অনুযায়ী যে পরিচয় নিয়ে তিনি লোকালয়ে 
ছিলেন, সেটা তাঁর আসল পরিচয় ছিল না। রুদ্রপুর গ্রামবাসীর মধ্যে একজন মুসলিম ব্যক্তির 
বক্তব্য - ভান্ডারী বাবার বয়স ১১০ থেকে কম হবে না, বরং বেশীই হবে (২০১৭ সালে)। 


ভান্ডারী বাবার স্বচিত্র ভোটার কার্ডের তথ্য অনুযায়ী ২০০১ সালে উনার বয়স ছিল ৬৫ বছর । 
কিন্তু মুখার্জি কমিশনে বাবা ভান্ডারীকে যখন (CROSS EXAMINATION) জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হয়েছিল, সেই সময় তিনি কমিশনকে জানিয়েছিলেন- উনার বয়স প্রায় (লগভগ)৯০ | 
ঠিকানাঃ মহাকাল ভৈরব মন্দির, ছোট লাইন, গেইট নাম্বার ৩৯২, সীতাপুর উত্তরপ্রদেশ । 


২০০৩ সালের পর বাবা ভান্ডারী তাঁর স্বামীনাথ সন্তসম্রাটের (মৌনীবাবার) নির্দেশে নেপাল 
সীমান্তবর্তী রুদ্রুপুর গ্রামে চলে আসেন, এবং ২০১৭ সালে সেখানে দেহ রাখেন। ২৭-১১-২০০০ 
তারিখে ভান্ডারী বাবাকে ‘ভারত সুরক্ষা' আইনে গ্রেপ্তার করে সীতাপুর জেলে আটক করা 
হয়েছিল। জেলখানার ভিতর থেকেই মুখার্জি কমিশনকে তিনি পত্রদ্ধারা যোগাযোগ করেন, এবং 
কমিশনকে হলফ নামা দিয়ে জানিয়েদেন- Netaji is living as Brahma Rishi in 
Namishranya as Mahan Sant Samrat Subhas alias Mouni Baba, ..if Country 
needs Netaji, then only on contacting BhandariBaba Sant Samrat would be 
available.” 


মুখার্জি কমিশনে এমন একজন সাধু যিনি দাবি করছেন - দেশ যদি নেতাজীকে চায় তবে, বাবা 
ভান্ডারীর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি উপস্থিত হবেন। ভান্ডারী বাবার যোগাযোগ 
ঠিকানা ছিল সীতাপুরের আর্মি কেন্টনমেন্ট এড়িয়ার ভিতর মহাকাল ভৈরব মন্দির, যা 
সীতাপুরের Ry Gate N০.392 এর পাশে অবস্থিত । 


ভান্ডারী বাবা সেই সময় ভারত সরকারের কাছে কেন এত ভয়ের কারণ হয়ে উঠেছিলেন এবং 
যে মৌনীবাবাকে (সন্ত সম্রাটকে) নেতাজী দাবি করা হচ্ছে উনি বাবা ভান্ডারীর মাধ্যমেই কেন 
প্রকাশ্যে আসতে চেয়েছিলেন?(অবশ্য দেশ যদি নেতাজীকে চায় তবেই) | অর্থাৎ দেশের 
জনগনের নির্বাচিত সরকার যদি নেতাজীকে চায় তবেই সন্তসম্াট প্রকাশ্যে আসবেন,- এটা 
মুখার্জি কমিশনকে সন্ত সম্রাটের পক্ষে জানিয়ে দেওয়া হল। সুতরাং এইরূপ দাবি যারা করেন যে 
সন্ত সম্ৰাট কখনো নিজেকে নেতাজী বলেন নি, আমি বলবো এরা তিমিরেই রয়েছেন। এঁদের 
ভালো করে কমিশনের রিপোর্ট পড়া দড়কার। এখানে প্রশ্ন উঠবে বাবা ভান্ডারী এবং সন্ত 
সম্রাটের পরিচয় নিয়ে | সন্ত সম্রাট (মৌণীবাবা) এবং বাবা ভান্ডারী কোথা থেকে এলেন এবং 
কি তাঁদের পূর্বপরিচয়? 


মুখার্জী কমিশনের বিচার্য বিষয়গুলির মধ্যে একটি বিষয় ছিল- নেতাজীর Whereabouts. 
যদি নেতাজী জীবিত থাকেন তবে, কোথায় এবং কোন্‌ পরিস্থিতিতে আছেন। বিচারপতি মনোজ 
মুখার্জি দ্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন ১৮ই আগষ্ট ১৯৪৫ সালে তাইহুকৃতে & দিন কোন 
বিমান দুর্ঘটণা হয় নি। ১৯৮৫ সালে ফৈজাবাদের রামভবন থেকে (গুমনামী বাবার) বাক্সভর্তি 
নেতাজীর ব্যবহৃত সামগ্রী পাওয়া গিয়েছে এবং সেগুলি থেকে এটা প্রমান হয়েছে নেতাজী ১৯৮৫ 
সালে স্বশরীরে বেঁচে রয়েছেন। তাহলে ১৯৮৫ সালে আদৌ নেতাজী মারা গিয়েছিলেন কিনা বা 
গুপ্তরঘাটে তাকে সৎকার করা হয়েছিল কিনা সেটা পরিস্কার করতে হলে সীতাপুরের 
মৌনীবাবার পরিচয় জানা অত্যন্ত আবশ্যক | কারণ মৌনীবাবার ভক্তরা কমিশনে হলফ নামা 
দাখিল করে দাবি করেন নেতাজী জীবিত রয়েছেন। মুখার্জি কমিশনের সাক্ষী ০//-41, Col. 
Amar Bahadur Sing হলফ নামা দিয়ে জানিয়েছিলেন- “On February 19, 1996 he 
went to Sitapur and saw Mauni Baba's appearance was similar to that of 
Netaji. তাহলে বাবা ভান্ডারীর দাবীকে আজাদ হিন্দ ফৌজর কর্নেল অমর বাহাদুর সিং সমর্থন 
করলেন! 


সুতরাং ১৯৮৫ সালে গুপ্তর ঘাটে নেতাজীকে সৎকার করা হয়েছিল কিনা এই ব্যাপারে 
সাধারন মানুষের কাছে প্রশ্ন তুলে ধরলেন আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্নেল অমর বাহাদুর সিং। 
তাহলে মৌনীবাবা (ওফরে সন্ত সম্রাট) নেতাজী কিনা এটা কে বলতে পারবেন? এই প্রশ্নের 
জবাবটা সন্তসম্রাট নিজেই সমাধান করেদিলেন বাবা ভান্ডারীর মাধ্যমে | 


সন্ত সম্রাটের নির্দেশে ১৯৯৫ সালে ভান্ডারী বাবা একটা সেনা দল গঠন করলেন | সেই সেনা'র 
নামকরণ করা হল - “হিন্দুস্তান সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র সেনা (ভারত)। দলের সংস্থাপক হলেন, 
স্বয়ং সন্ত সম্রাট সুভাষ এবং সঞ্চালকঃ বাবা ভান্ডারী ওরফে শিবভগবান | এই সেনা দল স্মরন 
করিয়ে দিচ্ছে ঞতিহাসিক ব্রিটিশ ভারতের ক্রান্তিকারী দল “Hindustan Republican 
Army'র কমান্ডার-ইন-চীফ চন্দ্রশেখর আজাদের আলফ্রেড পার্কের গুলি বিনিময়ের ঘটণা | 
১৯৩১ সালের আলফ্রেড পার্কের ব্রিটিশ পুলিশের গুলি বিনিময়ের ঘটণায় চন্দ্র শেখর আজাদ 
তাঁর মাউজারের শেষ বেঁচে থাকা বুলেটটি ঘাড়ের রগে মেরে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন। 


তারপর রাতের অন্ধকারে আজাদের দেহ পুলিশের তত্ববধানে সৎকার করা হয়েছে এটা বিভিন্ন 
পুস্তকের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হলো | তৎকালীন আই বি অফিসার ধর্মেন্দ্র গৌরের বক্তব্য 
প্রকাশ পেয়েছে স্বনামধন্য লেখক শৈলেশ দে'র “ওরা আকাশে জাগাতো ঝড়” পুস্তকে। ধর্মেন্দ্র 
গৌরের দাবি- 42০1 muskets roared simultaneously, but not all the bullets 
flew towards Azad. 12 policemen had deliberately aimed wrongly. They 
were disarmed after the next fall out and later dismissed under Section 7 of 
the Police Act.” 


শৈলেশ দে'র আরও দাবি করেন যে ২৮টি বুলেট নাকি আজাদের দেহকে ক্ষতবিক্ষত করে 
পড়েন। 


উল্লেখিত গল্প কথা গুলো কোনো বাস্তবাদীর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় | কারণ- ১) প্রশাসন 
কি ভাবে বুঝলেন কোন্‌ বারো জন সিপাহী উদ্দেশ্য প্রনোদিত অন্য দিকে গুলি করেছিলেন ? ২) 
বারো জন সিপাহী আজাদের প্রতি কখন কোন্‌ পরিস্থিতিতে সনানুভূতি দেখিয়েছিলেন যার করনে 
আজাদের তথাকথিত মৃতদেহকে রাতের অন্ধকারে লোকচক্ষুর আড়ালে সৎকার করতে হয়েছিল 
? 


এখানে প্রশ্ন উঠবে বাবা ভান্ডারীর ঘাড়ের ক্ষতস্থান কোন্‌ দুর্ঘটনার সাক্ষী বহন করে, এবং তিনি 
কেন এই কথা মঞ্চ থেকে ঘোষনা করেছিলেন “ম্যায় সুভাষকা সাথী হু" ? তাহলে তাণ্তিনদীর 
কিণারায় বিপ্লবীদের সাথে বাবা ভান্ডারীর কি সম্পর্ক ছিল ? সেই সম্পর্কটা বুঝানোর জন্যই কি 
চন্দ্রশেখর আজাদের ক্রান্তিকারী সেনার (4R5A) নামে বাবা ভান্ডারী পুনরায় “হিন্দুস্তান 
সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র সেনা" (ভারত) নামে একটি দল এই ভারতের বুকে (সন্তসম্্াটের নির্দেশে) 
তৈরী করলেন? শুধু তাই নয়, এবার যে দলটি তৈরী করা হল সেটি ভারতের নির্বাচন আয়োগে 
রেজিঃ করা হল | এই ভাবে দলের সংস্থাপক সন্ত সম্রাট এবং বাবা ভান্ডারী প্রকাশ্যে তাঁদের 
আসল পরিচয় বুঝিয়েদিলেন- তারা কারা? ভান্ডারী বাবা বলেছিলেন- তিনি সুভাষ চন্দ্র 
ছায়াসাথী | অর্থাৎ- বিপ্লবী সাথী ? বিৰত নি তে এলা লন 
জানতে হবে- ব্রিটিশ ভারতে Hindustan Republican Army’র সাথে নেতাজীর কোনো 
যোগাযোগ ছিল কিনা? এই প্রসঙ্গে এখনে একটি গোপন দলীল তুলে ধরা হল- (------) 


অর্থাৎ সুভাষ চন্দ্র বোসের সাথে গোপনে বিপ্লবীদের যোগাযোগ ছিল | এখন প্রশ্ন হল তান্তি নদীর 
পাশে বিপ্লবীরা যখন অগ্ণিসাক্ষী করে শপথ নিয়েছিলেন- সেখানে তাদের কোন্‌ মহাপুরুষ শান্ত 
করেছিলেন? - সুভাষ ? 


ভান্ডারী বাবার চেহারার সাথে চন্দ্রশেখর আজাদের অবিকল মিল ধরা পড়েছে, শুধু তাই নয়; 
উনার হাতের লেখার সাথেও আজাদের হাতের লেখার গ্রুপিং একই রকম ধরা পড়েছে। সুতরাং 
ভান্ডারী বাবার পরিচয় জাণতেই হবে কারণ তিনি বলেছিলেন - “ম্যায় উণকা সাথী হে।” 


তাহলে সন্ত সম্ৰাট নেতাজী কিনা এটা কেবল ভান্ডারী বাবাই বলতে পারবেন- এই জায়গাটা কিন্তু 
তৈরী হয়েছে পরিস্থিতি কিন্তু সেটাই ইঙ্গিত করছে - ভূতের সদ্দারকে ভূতেরাই সনাক্ত করবেন। 
ভান্ডারী বাবা বলেছিলেন- “সুভাষবাবু আপনে সুরক্ষা কেলিএ ষোলা সুভাষ বানায়া হ্যায়। 
উনমে সে পাঁচ কি মহাপ্রয়াণ হো চুকা হ্যায়, লেকিন আসলি সুভাষ তো একহী হ্যায়।” 


সুভাষ চন্দ্রবসুর একাধিক ‘আমি’ রয়েছে। সেই 'আমি'র মধ্যে ফৈজাবাদের গুমনামি বাবা 
একজন ছিলেন, মুজেহানাতেও একাধিক ‘আমি’ ছিলেন। সেই একাধিক 'মৌনী বাবার' মধ্যে 
ভান্ডারী বাবাও একজণ ছিলেন। যেসকল মহাপুরুষরাই নেতাজির একাধিক আমি'র ভূমিকায় 
অবতীর্ন হয়েছিলেন এরাই আসল ‘সুভাষ’ কে চিনতে পারবেন এবং বিশেষ করে ১৯৪৫ সালের 
আগে যারা নেতাজীকে স্বচক্ষুতে দেখেছেন। 


ভান্ডারী বাবার পরিচয় প্রকাশ্যে আসলে এটা AUTOMATIC মানুষ বুঝতে পারবে যে- 
ভূতেরাই পারে তাঁদের সদ্দারকে শনাক্ত করতে। এই বার্তাটি দেওয়ার জন্যই কি সন্ত সম্রাটের 
নির্দেশে ১৯৯৫ সালে বাবা ভান্ডারীর হাত দিয়ে পুনঃরায় “হিন্দুস্তান সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র সেনা” 
(ভারত) নামে দল তৈরী করা হয়েছিল? 


RIGHT TO INFORMATION আইনের অন্তর্গত মাদ্রাসের এক মহিলা (আজাগুমিনা) ভারত 
সরকারের সংশ্লিষ্ঠ দপ্তরের কাছে উক্ত “হিন্দুস্তান সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র সেনা'র সঞ্চালকঃ বাবা 
আয়োগ ভান্ডারী বাবার স্বচিত্র ভোটার পরিচয় পত্র ইস্যু করেছিল? আশ্চর্যজনক ভাবে ভারত 
সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর বিষয়টিকে সুকৌশলে এড়িয়ে যান | বুঝা গেল সরকারের টনক নড়েছে 
| এই টনক বহু পূর্বেই নড়েছিল, যখন বাবা ভান্ডারী চারিদিকে প্রেস কনফারেন্স করে নেতাজির 
জীবিত থাকার ঘটণাটি সরকারের নজরে এনেছিল। ভান্ডারী বাবা তাঁর সেণা দল নিয়ে যখন 
জণজাগরণ শুরু করেছিলেন, তখন বাংলার নেতাজী ভক্ত মিডিয়া গুলি নীরব ছিলেন। এই 
বাংলার একদল বুদ্ধিজীবী ও নেতাজি গবেষক রয়েছেন, এঁরা ভান্ডারী বাবার ব্যাপারে নীরব । 
সোসাল 


সাইটে সন্ত সম্রাট বা বাবা ভান্ডারীর ব্যাপারে নতুন প্রজন্ম যখনই কোনো প্রশ্ন ৯ জ্ঞানী 
ব্যক্তিদের সম্মুখে রাখেন, তখন কায়দা করে জবাব না দিয়ে প্রশ্নকারীকে BLOCK করে দেন। 
তাঁদের মুখে কেবল গুমনামী বাবা(ভগবানজী) ছাড়া আর কিছু নেই | ১৯৮৫ সালের পর কি 
হল?- এটা জানতে চাইলে তাদের সকলের একটা COMMON জবাব, সেটা হল ১৯৮৫ 
সালের পর কোনো প্রমান তাদের কাছে নেই, তাই তারা এগোবেন না | যদি তাই হয় তবে, ৯ 


মেকী গবেষকরা কোন্‌ তথ্যের আধারে 50০0৭! 9115-এ এবং তাঁদের বই পুস্তকে সন্ত সম্রাট এবং 
ভান্ডারী বাবাকে ভারত সরকারের মদত পুষ্ট দাবী করেছেন ? এই প্রশ্নের জবাব মেকীদের 
কাছে নেই | তাহলে তারা কোন গড ফাদারের ইশারায় এই অপপ্রচার করছেন সেটা জনগনকে 
ভাবতে হবে। 


এই মেকিদের একটা অংশ যারা বর্তমান 'জয়শ্রী'র সাথে জড়িত এরা উদ্দেশ্য প্রনোদিত ভাবে 
মানুষকে কমিশন চলাকালিন বিভ্রান্ত করেছেন। তারা জনগনকে এটা বুঝাতে চেয়েছেন 
নেতাজীর উপর তাদের একমাত্র কপিরাটট, এবং তারাই নেতাজীর ব্যাপারে একমাত্র 
authentic . কারা নেতাজীর সাথে যোগাযোগে এসেছিলেন সেই ব্যাপারে জয়শ্রী"র প্রকাশণীর 
‘৯ মহামানব আসে' পুস্তকে মহাকালের বক্তব্য এখানে তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক - 


জয়শ্রীর দাবি ‘মহাকাল’ হলেন 'নেতাজি'। এবং “চারনিক' বলতে লেখক যিনি নেতাজীর কাছ 
থেকে চিরকূট পেতেন বা যোগাযোগে ছিলেন বলে দাবী করা হয়। বর্তমানে জয়শ্রীতে একাধীক 
চারনিকের আবির্ভাব হয়েছে। এরা মহাকালের মুখ দিয়ে নিজেদের কলম (বক্তব্য) চালায়। এঁদের 
কলমের বেশ কয়েকটি জায়গায় পরস্পরবিরোধী ধরাও পড়েছে। যাক্‌ এই বিষয়ে না গিয়ে 
১৯৭২ সালের জয়শ্রীর চারনিক মহাকালের বক্তব্য সম্পর্কে কি জানিয়েছিলেন সেটাই এখানে তুলে 
ধরতে চাই | চারনিক লিখছেন - “অতীতের মানুষ হলেও এ এক নতুন মানুষ। ‘a complete 
break with the Past’, অথচ মানুষটি সংশয়াতীত সত্য। যে গর্জন একবার শুনেছি তা 
ভোলার নয়- “Il have cheated death so often, I have been cheating death in 
every day of my survival. What have you done?’ সব ঢং _ ‘ফিরে এসো' | ফিরে সে 
আসবে কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। তাঁর সম্পর্ক অশরীরীদের সঙ্গে। 
যারা নিজেকে দিতে তৈরী থাকবে তাদের সঙ্গেই তার সম্পর্ক থাকবে। Other will be left 
behind. 


[আদিপর্ব- “পুনরাগমনায় চ” শীর্ষকের প্রথম বৈঠকঃ পৃ- ১১২-১১৩] 


কি বুঝলেল প্রিয় পাঠকবর্গ ? যারা বর্তমান জয়শ্রীর চারনিক সেজেছেন, এদের কাছে জানতে 
চাই- “মহাকালের সাথে’ যোগাযোগ রেখে চলেছেন এমন একজন অশরীরী ভূতের পরিচয় 
করিয়েদিন তবে মেনে নেব আপনারা যা বলছেন সবটাই সঠিক । কিন্তু পারবেন তো!? কারন 
আপনাদের মহাকালকে আপনারা ১৯৮৫ সালে সূক্ষ্ম দেহে মহাসিন্দুর ওপারে পাঠিয়ে 
দিয়েছিলেন। 


কিন্তু মুখার্জি কমিশনে ১৯৩১ সালের আলফ্রেড পার্কের ভূত স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে আপনাদের 
জানিয়েছিলেন ভূতেদের সর্দার সীতাপুর মুজেহানাতে (নৈমিষারন্যে) সন্ত সম্রাট নাম নিয়ে 
ব্রক্মঝেষির ন্যায় জীবণ কাটাচ্ছেন। তাহলে আপনাদের জয়শ্রীর বর্তমান চারনিকরা কেন এবং 
কোন্‌ উদ্দেশ্যে এই সত্যটা চেপে গেলেন? জনগনকে কিন্তু এর জবাব একদিন আপণাদের দিতে 


হবে। জয়শ্রীর বর্তমান চারনিকগণ যারা মহাকালের মুখ দিয়ে নিজেদের কথা বলছেন তারা ভুলে 
গেলেন জয়স্রীর আদিপর্বে চারণ ১১২ পাতায় কি লিখেছিলেন। 


আদি পর্বের সাথে উত্তর পর্বে চারনিকের বক্তব্যের পরস্পর বিরোধিতা বহু ক্ষেত্রেই ধরা পড়ছে 
যেমন একদিকে সে দাবি করছে ‘মহাকাল’ একজণ নতুন মানুষ যিনি “A complete break 
with the Past” তাহলে প্রশ্ন উঠবে _ মহাকাল কেন বলেছিলেন- তাঁর সম্পর্ক অশরীরীদের সঙ্গে 
থাকবে ? অশরীরী মানেই সেই সব ব্যক্তি যারা অতীতের মৃত বলে প্রচারিত হয়েছেন। অর্থাৎ 
past (ভূতকাল) তাই নয়কি !? প্রশ্ন উঠবে জয়শ্রীর চারনিকরা কখনো কি অশরীরী দেখেছেন 
যার সাথে মহাকালের সম্পর্ক থাকবে? নিশ্চয়ই না ! তাহলে বর্তমান জয়শ্রীর চারনিকরা 
মহাকালের জন্য নিজেকে দিতে কি প্রস্তুত ছিলেন/আছেন ? ভূতেরা কোথায় থাকে?- শ্মশানে | 
ভূতেদের সাধণা স্থল হল ম্মশানে। কিন্ত আজঅবধি জয়শ্রীর চারনিকরা একজণও সেই সব 
অশরীরীদের সাথে যোগাযোগে আসতে পারলো না কেন ।ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ 
কিন্ত দুই-তিনজন অশরীরীদের দেশে (লোকালয়ে) ফিরিয়ে আনতে বিরাট ম্যানব্রীজ তৈরি 
করেছিলেন। এতে এই জয়শ্রী গোষ্ঠীর লোকেরাই বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ সম্পর্কে আজেবাজে 
মন্তব্য করে চলেছেন। জয়শ্রী মহাসাধক সীতারামদাস ওক্কারনাথী হাত দিয়ে মহাকালের চিরকুট 
পেয়েছেন এমনটা “ঞমহামানব আসে পুস্তকে” চারনিক দাবি করেছিল। তাহলে এই ওষ্কারণাথ জী 
যাকে জয়শ্রী মহাসাধক দাবি করে সম্মান জানাচ্ছেন, সেই ওষ্কার নাথজী ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক 
ব্রহ্মচারী মহারাজের চরণ যুগল স্পর্শ করে বলেছিলেন- “ এতদিন আমি যা খুঁজে বেড়িয়েছি আজ 
খুঁজে পেলাম আসল নারায়নকে | আমি মুগ্ধ, আমি তৃপ্ত” | আসলে জয়শ্রীর বালক ব্রহ্মচারী 
মহারাজ সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। তারা এই মহাপুরুষ সম্পর্কে কুবাক্য বলতে পারছেণ। 
বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের সন্তানদের যদি ক্ষিপ্ত করে তোলা হয় তবে মধসোদণ পালের গা 
সন্তানদের থু খু ঢাকা পড়ে যাবে । তাই মধু সাবধানে থেকো । 


মহাকালের নামে জয়শ্রী ব্যবসা করেছে এতদিন। এরা সাধণা করেনি | বর্তমান জয়শ্রী 
| বাবা ভান্ডারীকে কেন ভারত সুরক্ষা আইনে কারাগারে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছিল? কারন 
তারা নিজেদের সপে দিয়েছিলেন নেতাজির (সন্ত সম্রাটের) চরনে | এই মেকী মধুসোধণ পালের 
রেখেছে যাতে জনগন সত্য টা না জানতে পারে | জয়শ্রীর বর্তমান চারনিকরা জেনে রাখবেন, 
নেতাজী প্রেমিরা কখনো ঠাকুর শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী অসম্মান করবেন না| ষাটের দশকে যখন 
কেউ প্রকাশ্য এবং জনসভায় নেতাজীকে জীবিত বলার সাহস দেখায়নি তখন থেকে বালক 
্রক্মচারী নেতাজিকে জীবিত বলে আসছেন। নেতাজীকে ফিরিয়ে আনার জন্য কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি 
আকর্ষন করতে গিয়ে বালক ব্রক্মচারীরকে অনেক অপমান সহ্য করতে হয়েছিল, উণার বিরুদ্ধে 
ষড়যন্ত্র করে মিথ্যা মামলায় ফাসানো হয়েছিল | সেদিন এই জয়শ্রীর বর্তমান মেকীরা কোথায় 
ছিলেন ? 


মহাকালের মুখ দিয়ে, এটা সত্য নয় | ডঃ মধুসুদন পাল বালক ব্রহ্মচারী মহারাজকে নেতাজী 
বিরোধি এবং নেহেরু সরকারের লোক বলে কুৎসিত অপপ্রচার চালাচ্ছেন। আসলে এরা পুরোনো 
জয়শ্রী দখল নিয়ে এই সব বাদরামি করে তাঁদের গড ফাদারকে সন্তুষ্ট করছে | এবং নেতাজী 
প্রেমীদের মধ্যে গ্রুপবাজী (divide and 10169) সৃষ্টি করে দলাদলির ভিত্তিতে নেতাজী প্রেমিদের 
মধ্যে একে অপরের প্রটি উন 


নিজেদের ভূলভাল বক্তব্যকে সত্যবলে চালাতে গিয়ে এরা আজ ধরা পড়েগেছেন। এরা খষি 
অরিবিন্দের মুখ দিয়ে পর্যন্ত কলম চালাতে গিয়ে ধরা পরেছেন। সেটা ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী স্বীকার 
করেছেন | এরপরেও যারা ৯ সব মেকিদের সাথে যোগাযোগ রেখে আত্মতৃপ্তি লাভ করছেন, 
তারা প্রকৃতি অর্থে ধান্ধাবাজ ছাড়া আর কিছুই নন। 


পাঠকদের জন্য জনস্বার্থে বিভ্রান্তি নিরসনে তুলে ধরছি- “১২ই জুন রৌদ্র-দগ্ধ দুপুরে এলগিন রোড 
থেকে একটি শান্ত শোকাস্তব্দ শবযাত্রা চলেছে। ...এ কা"র শব- জিজ্ঞাসা করে জানলাম দেশ কন্যা 
বিপ্লবী নেত্রী লীলারায় চলেছেন। ...সেই অনিল রায়ের চিতাস্থানে আমরা আরেক বিপ্লবী সত্বার 
ভস্মীকরণ প্রত্যক্ষ করলাম। ...সজল নয়নে সেই বিচিত্র ঘৃত-চন্দন কাষ্ঠ গন্ধে একটি ভিন্ন 
জগতের অনুভূতি জেগেছিল। অনুভব করেছিলাম অতিপরিচিত কারা যেন আনন্দ-উচ্ছল নেত্রে 
সেই শবটিকে ঘিরে রয়েছে। কিন্তু সেই উপস্থিতি ছিল অশরীরী, পথক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়েছিলাম 
চিতারই নিকটবর্তী একটি স্মৃতিবেদীর পাশে। আর সেই সময় অনুভব করলাম চারিদিকে 
না| মনে হল ক্ষুদিরাম এসেছেন, এসেছেন কানাইলাল, সত্যেন, প্রফুল্ল, বাঘাযতীন, যতীন দাস, 
সূর্য সেন, প্রীতিলতা , বিনইয়-বাদল-দীনেশ, দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, শ্যামা প্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্ল 
চন্দ্র, শরৎ চন্দ্র, অনিল রায়, ইন্দুমাতি সিংহ ও অনিল দাস ।সবাই আনন্দে উৎফুল্ল” 


[টিপ্রণীঃ চারনিকের ভাবনায় বঙ্গ বিপ্লবীরা যারা শরীরে নেই সেই ক্ষুদিরাম বিনয় বাদল এঁর 
মত প্রানগুলি হলেন অশরীরী | কিন্তু মহাকালের ভাবনায় অশরীরী/ভূতের ব্যক্ষ্যাটা - মহাকাল 


**প্রশ্ন তুলেছে, আমি কী? 
জানো বা আমি হচ্ছি “ভূত”, 
একটা মস্ত ভূত... 


ভূতেরা শ্মশানে _গোরস্থানে-ম্মশানে 'হা-হা-হিঃ- হিঃ করে হাঁসে নাঁচে কাঁদে- গায়...। কিন্তু, 
ভূতদের হাসা-নাচা-কাঁদা- গাওয়ার আসল সত্যটিই _জানে না - বোঝে না কেউ (তুমিও) সবাই 
মনে করে, ভূতেরা ওরকম করে মানুষদের ভয় দেখাবার জন্যে | চারণ। এটাই মস্ত ভূল (আমি 
বলবো “অবিচার” মানুষের। ভূতেরা ভয় দেখানোর জন্য অমন করে না। 


(মৃতদেহের) ওপর, নিজেদেরই চিতার ওপর। নিজেদেরই গোরের ওপর, নিজেদের মরে যাওয়া 
জীবনের ওপর ...নিজেদের বিগতকাল (গতকাল) ওর ওপর নাচে (অথবা কাঁদে) কাল-এর 
নিয়ন্ত্রণী হচ্ছেন &মাকালী, তাই-ই ভূতেরা &মাকালীর। চারণ!ভূতেদের প্রাণের ব্যথা, তাদের 
রোদন-ত্রন্দন তাদের মনের মূক হাহাকার মানুষেরা জানে না- বোঝে না _ শোনে না... 
নিজেদের অতি সংকীর্ণ গণ্তীর মধ্যে মানুষ নিজেকে রাখতে চায় | সেই গন্ডীর বাইরে কোনো 
আওয়াজেই, মানুষ চমকে ওঠে, নিজের গন্ডীর দরজা ঝট করে বন্ধ করে দেয়। গন্ডীর বাইরেটা 
“ও চিৎকার ক্যানো” দেখতে চায়- না, জানতে চায়-না, বুঝতে চায় না, ভূত (ভূতেরা) 
হৃদয়-চিরে-অতি দীর্ঘশ্বাস- ফেলে, ফিরে যায় *মাকালীর কোলেঃ নিজের চিতার স্থানে 
গোরে...অনাদৃত হয়ে | ( অগ্নি গিরির অগ্নি যেদিন চিরস্তব্ধ হয়ে যাবে , তখন যদি পারো, তবে এ 
মর্ম কথা, একবার, শুধু একবারই মনে করো! ) 


হ্যায় ! ফিরে- যাবার- সময় ভূত (এরা) দেখা যায়; যে দেশ সমাজ গৃহ, সে ছেড়ে গেছে- অন্যদের 
জিম্মায়, নিজের আপন জন ভেবে , (তার ই সেই _দেশ _সমাজ-গৃহকে) নিজের নিজের বাসনা 
অনুসারে সে গৃহ সাজাচ্ছে, কামনার অনুলেপন লাগাচ্ছে, স্বার্থের উচু পাঁচিল দিয়ে ঘিরছে...ফিরে 
যায় ভূত। Four Dimensional দৃষ্টি দিয়ে, ভূত দেখে _বোঝে-শোনে-জানেঃ গৃহের নব 
ভোগ-দখল উপভোগ করছি, সে যেন ফিরে না আসে | ফিরে এসে নিজের বাড়ি-ঘর চেয়ে না 
বসে আমাদেরই পাওয়া জিনিস ছিনিয়ে না নেয়! অধিকারের দাবি না ক'রে বসে। তার (ভূতের) 
এরকম করতে পারার সমস্ত উপায় সব রকমেই বন্ধ করতে হবে; অসম্ভব করে দিতেই হবে, 
তাঁকে নিজেকে প্রমাণ করার কোনো উপায়ই রাখলে চলবে না...এমন মোক্ষম উপায় রচণা কর- 
যাতে সে ‘এ সব আমার’ এ কথা না বলতে পারে। ” [& মহামানব আসে পৃ-৫৯-৬২ ] 


১৯৭০ সালে “ভূতলোকে মহাকাল দর্শন” লিখে চারণ এটা ফোকাস করেছেন বিপ্লবী লীলা রায় 
বিগত ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদলের সমতুল্য, এবং লীলা রায় মারা যাওয়ার পর 'মহাকাল, 
এসেছিলেন এবং চারণ তার দর্শন করেছিলেন। আর বাকি অশরীরীদের উপস্থিতি যা চারনিক 
অনুভব করেছিলেন তাঁরা ছিলেন ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ এর মত বিপ্লবীরা। এই 
লেখাগুলির পাশাপাশি “ভূতলোকে মহাকাল দর্শনে” চারনিকের অন্য আরেকটি বিষয় নিয়ে 
মহাকালের কাছে প্রশ্ন করেছিলেন যখন 


দিলীতে সর্বত্যাগী বিপ্লবী সন্ন্যাসী মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী লোকান্তরিত হওয়ার পর তাঁর 
শব নিয়ে দুই দলের ঠুকান্ঠুকি একদল বলছে ‘লাল সেলাম’ , অন্য দল বলছে 'বন্দেমাতরম্‌' কেন 
এমন হচ্ছে সেই প্রসঙ্গে চারনিককে ভূত সম্পর্কে মহাকাল বলেছিলেন _-**আমি হচ্ছি ভূত”। [ 
পৃ-৬১, সন ১৯৭০ইং ] 


উপরের বক্তব্যে মহাকাল নিজেকে ভূত তো বলেছেনই এবং বহু বচন অর্থেও তিনি “ভূতেরা" 
শব্দটি প্রয়োগ করেছেন | যেমন- “ভূত (ভূতেরা) হৃদয়-চিরে-অতি-দীর্ঘশ্বাস-ফেলে ফিরে যায় 
কালীর কোলে” পৃ-৬২] 


১৯৭০ সালে মহাকাল যে বহুবচন অর্থে “ভূতেরা' শব্দটি প্রয়োগ করেছিলেন, ১৯৭২ সালে 
চারনিককে পুনরায় তিনি বলছেন- “ফিরে সে আসবে কিন্তু মানুষের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক 
থাকবে না। তাঁর সম্পর্ক থাকবে অশরীরীদের সঙ্গে |” [ পৃ-১১২-১১৩] 


সেই অশরীরীদের মধ্যে একজনের সাথে বাংলার কিছু দামাল ছেলেরা দেখা করেছিলেন। তারা 
পেরেছিলেন। সেই ভূত ১৯৩১ সালের আলফ্রেড পার্কে মারা গিয়েছিলেন, যিনি বাবা ভান্ডারীর 
শরীরে অবিকল চেহারা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন কেবল দেশবাসিকে এটা বলার জন্য যে 
ভূতেদের সর্দার আজও জীবিত রয়েছেন, তাঁদের সদ্দার ১৯৮৫ সালে মারা যান নি। জয়শ্রীর 
বর্তমান চারনিকদের দুর্ভাগ্য যে তারা সেই ভূতের দর্শন করতে পারলেন না। জয়শ্রী বর্তমান 
গবেষকরা (চারনিকরা) সেই ভূতেদের সম্পর্কে 500i! 915 যে সব কুৎসিত মন্তব্য করেছেন এর 
থেকে এটা পরিস্কার হয়েগিয়েছিল এঁরা ভূতের সাথে সম্পর্ক সাধণ করতে পারে নি । এই জয়শ্রী 
পূর্বে যারা চারনিকে ভূমিকা পালণ করেছিলেন তাঁর ঝুলি থেকে অপ্রকাশিত চিরকৃটের সাথে 
নিজেদের গল্প কাহিনী যুক্ত করে জনগন কে খাওয়াচ্ছেন বর্তমান জয়শ্রীর চারনিকগণ | | তাই 
আদি পর্বের সাথে উত্তরপর্বের ব্যাখ্যার মধ্যে বহু পরস্পর বিরোধ দেখতে পাওয়া গিয়েছে। “৯ 
মহামাণব আসে’ পুস্তকে বহু জায়গায় নিজেদের মণগড়া বক্তব্য পাল বাবুরা লিখেছেন। 
আইনবিদ, প্রফেসর থেকে শুরু করে যারা জয়শ্রীর গুণগাণ ভিশন ১৪ চ্যানেলে করেছেন, তাঁদের 
মনে জয়শ্রীর 'ঞ মহামানব আসে” পুস্তকে পরস্পর বিরোধী বক্তব্যগুলি কেন তাঁদের মনে প্রশ্ন 
জাগিয়ে তুলছেনা- এটা কি তবে উদ্দেশ্য প্রনোদিত ? তাদের এই অপকর্মের ফল তারা একদিন 
নিশ্চয়ই উপলক্ধি করতে পারবেন | নেতাজীর নাম করে তারা এতদিণ যে ভাবে টিভি চ্যানেল 
বক্তব্য রেখেছিলেন এতে সহজ সরল জণগণ তাঁদের অণেক সম্মাণের দৃষ্টিতে দেখেছেণ | কেশব 
ভট্টাচার্যের ‘চক্রবুহ্যে নেতাজী" বইটি বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের সন্তানরা অগনিত সংখ্যা 
কিনেছেন, এই পুস্তকে কেশব বাবু কথায় কথায় জয়শ্রীর গুণগান এবং রেফারেন্স দিয়েছেণ। 
একজণ আইণবিদ হয়ে উণার চোখে “ঞ& মহামাণব আসে পুস্তকে কোনো ভুল ধরা পড়লো ণা? 
এটা কি বিশ্বাস করা যায় !? সন্তান দলের যারাই কেশববাবুর পুস্তক কিনেছেন সেখানে দেখবেন 
তিনি ৫৭০- থেকে ৫৭২ পাতায় বিনা প্রমানে সন্ত সম্রাট এবং বাবা ভান্ডারী সম্পর্কে কি কুমন্তব্য 
করেছেন। এবং জয়শ্রীর ডঃ মধুসুদণ পাল ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ এবং শৌলমারি নিয়ে 


কি সব আজে বাজে কথা বলে বেড়াচ্ছেন। কেশব বাবুরা ডঃ পালের বিষয়ে প্রতিবাদ করেছেন 
কি? তাহলে সন্তান দলের ভাইবোনদের উচিত ৯ সব ব্যক্তিদের যারা আমাদের গুরুদেব সম্পর্কে 
এই সব বাজে মন্তব্য করছেণ তাদের টাইমলাইনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন এবং প্রতিবাদ করে গঞ্জে 
ওঠুন | ওদের 5০cial network থেকে নিজেদের বিরত রাখুন। শ্রীশ্রী ঠাকুরের কথাই আমাদের 
জন্য শেষ কথা জেনে রাখবেন | ৯ সব মেকি নেতাজি গবেষকদের পরিত্যাগ করুন। এরা 
কখনোই সত্যের পূজারি হতে পারে না | রাম নারায়ন রাম । 


